নারদ ভাক্তসুত্র 


মূল সুত্র, সরল অনুবাদ এবং টীকা-সমন্বিত 


অনুবাদ এবং সম্পাদনা 


নীলোৎপল সিন্হা 


অনুবাদকের নিবেদন 


পৌরাণক যুগ থেকেই ভারতীয় মার্গ চিন্তায় ভান্তরসের প্রভাব প্রবল এবং এর স্হান 
সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। “নারদ ভাক্তসুত্র” সেই ভক্তিমার্গের একটি সহজ 
এবং উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। অষ্টাদশ পুরাণের স্ুবশাল 'বিস্বীতিতে যে ভান্তর কথা 
বারবার বলা হয়েছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের স্বল্প পাঁরসরে ঠিক সেই কথাই বলেছেন দেবার্ষ 
নারদ। এই ক্ষুদ্র নারদ ভাক্তসুত্রকে আত্মরুপ করা যেন সকল পুরাণ অধ্যয়নের 
নামান্তর। আধুনিক মানুষের কাছে এই গ্রন্থের নবমূল্যায়ন হ’ক এটাই অনুবাদকের 
একান্ত ইচ্ছা । 

এই গ্রন্থের মুল সুত্রকে বাংলায় রুপান্তর করতে গিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। বাংলায় লুপ্ত ‘অ’-এর ব্যবহার না থাকায় আধুনিক টাইপ সেঁটিংয়ে লুপ্ত 
‘অ’-এর ব্যবহার নেই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে “হ*-কে লুপ্ত “অ”-কার 
[হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঠকের সহায়তা একান্তভাবে কাম্য। 


বিনীত 
নীলোৎপল সন্হা 


নারদ ভাস্তসূত্র 


অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ| ১॥ 
অনুবাদ। অতএব, এখন, ভান্তর ব্যাখ্যা ববোচিত হ’ল। 


সা তস্মিন্‌ পরমপ্রেমরুপা ॥ ২॥ 
অনুবাদ । এট (ভাস্ত) প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রাতি পরম প্রেমরুপ। 


অনৃতত্বরুপা চ॥ ৩॥ 
অনুবাদ। এবং এটি (ভক্তি) অম্তস্বরুপও | 


যল্লব্ধা_পুমান্‌ সিদ্ধো ভবতি, অমৃত ভবতি, তৃপ্তো 
ভবতি॥ ৪। 


। যোট (পরম প্রেমরুপ এবং অমৃতস্বরুপ ভস্তক) অর্জন করে 
(ভক্ত) 'সাদধ লাভ করে, অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে। 


যৎপ্রাপ্য ন কিটিদ্বাঙ্ছতি ন শোচতি ন দ্রেফ্টি ন রমতে 
নোৎসাহী ভবতি॥ ৫॥ 
অনুবাদ। যেটি (পরম প্রেমরুপ ভাক্ত) অর্জন করে (ভন্ত) কোন 
[িছুুতেই উদ্বেগ করে না, দুঃখ-শোক করে নাঃ হংসা-দ্বেষ করে না, কোন 


বস্তুর প্রাতি আসন্ত থাকে না, কিংবা (কোন বিষয়াঁদ) ভোগে উৎসাহী হয় 
না। 


যজজ্ঞাত্বা মতো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি 
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॥ ৬॥ 
। যেঁট (পরম প্রেমরুপ ভাক্ত) অবগত হলে (ভক্ত) মত্তে (ঈশ্বর 


অনুবাদ 
প্রেমে) পাঁরণত হয়, স্তব্ধ (শান্ত বা অতমমগ্ন) হয়ে যায়, এবং অতমারামে 
পাঁরণত হয়। 


সা ন কাময়মানা নিরোধরুপত্বাৎ॥ ৭॥ 


অনুবাদ। যেহেতু এট (পরম প্রেমভাক্ত) 'নিরোধরুপী, সুতরাং এট 
কামনাযুস্ত হয় না। 


টীকা। মহার্ষ নারদ পরবর্তী দুটি সুত্রে নিরোধ কথার অর্থ ব্যাখ্যা 
করেছেন। 


নিরোধস্ত লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ॥ ৮॥ 


অনুবাদ । প্রকৃতপক্ষে, সকল পার্থব (লৌকিক) এবং ধার্মিক (বৈদিক) 
কর্ম ত্যাগকেই নিরোধ বলা হয়। 


তস্মিননন্যঅ তদিরোধিযুদাসীনতা চ॥ ৯॥ 
অনন্যতা (আন্তরকতা ও এককভাবে ভাক্ত), এবং 


ভিলা এ নো 
বলা হয়। 


অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোহ্নন্যতআ ৷ ১০ 


অনুবাদ। (ঈশ্বর ব্যাতিত) অন্য আশ্রয়গুঁল ত্যাগকে (ভান্তিতে 
আতা Ce | 


লোকে বেদেযু তদনুকুলাচরণং তদিরোধিষুদাসীনতা 
॥ ১১। 


অনুবাদ। ৪৯৮৩০] পার্থৰব (লৌকক) এবং এপ 
কর্মগবাল সম্পাদনদ্বারা_ (ঈশ্বর লুনা রা এবং এর 'বি বা 
1বরুদ্ধ সকল বষয়েগুঁলিতে পুর্ণ (হওয়াকে উদাসীনতা বলে)। 
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ভবতু নিশ্চয়দাট্যাদুর্ধ শান্তরক্ষণমৃ॥ ১২॥ 


অনুবাদ। এইরুপে আন্তারক ভাক্ততে 'নাশ্চত হলেও শাস্ত্রকে রক্ষা 
করা উচিৎ, অর্থাৎ ঈশ্বর অনুকুল শাস্ত্রোন্ত কর্ম করা উচিৎ। 


অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩॥ 

অনুবাদ । নচেৎ (ভাক্তর পথ থেকে) পতনের সম্ভাবনা থাকে। 

লোকোহৃপি তাবদেব কিন্ত ভোজনাদিব্যাপার স্বাশরীর 
ধারণাবধি॥ ১৪॥ 


(লৌকক) কর্ম ততক্ষণ (যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান 
EG ও যেমন ভোজনাঁদ, যতক্ষণ শরীর 
EEE EE NG 


তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ॥ ১৫॥ 


অনুবাদ । সেই জন্য, নানা মতভেদ অনুযায়ী (ভান্তর) লক্ষণগুুল এখন 
বলা হচ্ছে। 


পুজাদিম্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ॥ ১৬॥ 


অনুবাদ । পরাশরপুত্র (শ্রীবেদব্যাস) বলেন, “ঈশ্বরের পূজা ইত্যাদিতে 
গভীর অনুরাগ হওয়াকেই ভান্ত বলে”। 


কথাদিম্বিতি গ্গচ ॥ ১৭॥ 


অনুবাদ । মহার্ষ গৰ্গ বলেন, “ঈশ্বরের কথা ইত্যাদিতে গভীর অনুরাগ 
হওয়াকেই ভান্ত বলে”। 


আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ॥ ১৮॥ 


অনুবাদ । মহার্ষ শাণ্ডল্যর মতে, “আত্মরাতির আঁবরোধী আসান্তিকেই 
ভান্ত বলে”। 
নারদস্ত তদর্পিঅখিলাচারত তদ্বিস্মরণে 
পরমব্যাকূলতেতি ত! ১৯॥ 
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অনুবাদ। দেবার্ষধ নারদ বলেন, “ঈশ্বরের কাছে সকল কর্ম সমর্পণ 
এবং মুহুর্ত কালের জন্যেও ঈশ্বর বিস্মরণ হলে অত্যন্ত ব্যাকুল 
হওয়াকেই ভান্ত বলে”। 

টীকা। অর্থাৎ এটাই নারদ ভাক্তসুজ্রের মূল প্রাতিপাদ্য। 

অস্ত্যেবমেবমৃ॥ ২০॥ 


অনুবাদ। (উপ্পার-ভীল্লাখতের ন্যায়) ঠিক এইরুপই (ভান্তি) বিবেচিত 
হয়। 


যথা বজগোপিকানামৃ॥ ২১॥ 
অনুবাদ। যেমন রজগোপীদের প্রেমভান্ত। 


তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্জনবিস্মৃত্যুপবাদঃ॥ ২২॥ 


অনুবাদ। তবুও (গোপীদের এই প্রেমভক্তিতে ঈশ্বরের) মাহাতম্যজ্ঞান 
বিস্মৃত হওয়ার অপবাদ ছিল না। 


তদ্বিহীনং জারাণামিব॥ ২৩॥ 
অনুবাদ। ঈশ্বরজ্ঞান ব্যাতীত প্রেমভান্ত ব্যভিচারী প্রেমের সমান। 


নাক্যেব তস্মন্ত্তৎ সুখসুখিত্বমৃ॥ ২৪। 


অনুবাদ । (প্রয়তমের) এইরুপ ব্যভিচারী প্রেমের সুখে সুখী হওয়া যায় 
না। 


সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহ্‌প্যধিকতরা ॥ ২৫॥ 


নি জা এই (প্রেমরুপভান্ত) প্রকৃতপক্ষে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হতেও 
ৎক্ষ্ট। 


ফলরুপত্বাৎ॥ ২৬॥ 
অনুবাদ । কারণ (এই ভান্তি) স্বয়ং (সকল যোগের) ফলস্বরুপ। 
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ঈশ্বরস্যাপ্যভিমান দেষিত্বাদ্‌ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ॥ ২৭ ॥ 


অনুবাদ। ঈশ্বরের আভমানের প্রাতি দ্বেষভাব এবং দৈন্যের প্রাতি 
'প্রয়ভাব লাঁক্ষত হয়। 


টীকা । অর্থাৎ ঈশ্বরের অপছন্দ অহংকার এবং এই কারনে ঈশ্বরের 
ত নম্তায়। 


তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে॥ ২৮॥ 


অনুবাদ। কোন কোন আচার্ষের আভমত, “এর (ভান্তর) সাধন কেবল 
জ্ঞানকেই বুঝায়”। 


অন্যোন্যাশয়ত্বমিত্যন্যে॥ ২৯॥ 


অনুবাদ। অন্যেরা (অন্য আচার়্েরা) বলেন, “(ভান্ত ও জ্ঞান) পরস্পর 
একে অপরের আঁশ্রত”। 


স্বয়ং ফলরুপতেতি ত ব্ৰহ্মকুমারাঃ৷ ॥ ৩০॥ 


অনুবাদ। ব্ৰহ্মকুমারেরা (অর্থাৎ সনৎকুমারাদ এবং নারদ) বলেন, 
“এট (ভাস্ত) স্বয়ং ফলরূপা”। 


টীকা। এই ভাস্ত করকম ফলরুপা? পরবর্তী (তনাট সুত্রে নারদ 
ভান্তর এই ফলরুপতা বুঝাচ্ছেন। 


রাজগৃহভোজনাদিয়ু তথৈব দৃফ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ 
অনুবাদ । রাজগৃহ এবং ভোজনাঁদতে এইরুপই দেখা যায়। 
ন তেন রাজ পরিতোষ ক্ষ্ধাশান্তির্বা ॥ ৩২ ॥ 


অনুবাদ। এই কারনে (কেবলমাত্র জ্ঞানেই) না রাজা পারতুষ্ট হন, না 
এতে ক্ষুধা মেটে। 


টীকা। অর্থাৎ শুধুমাত্র (শব্দ) জ্ঞান থাকলেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন না। 
ভান্তর দ্বারাই ঈশ্বরের প্রসনতা পাওয়া যায়। 


।পাঠভেদে ব্ৰহ্মকুমারঃ । 
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তস্মাৎসৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ॥ ৩৩ ॥ 


অনুবাদ। সুতরাং, মোক্ষলাভে (সংসার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত লাভে) 
ইচ্ছুক ব্যান্তদের কেবল ঈশ্বর ভাস্তরই অন্বেষণ করা উীঁচৎ। 


তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ | ৩৪ ॥ 
অনুবাদ । (প্রাচীন) আচার্য়েরা এই ভান্ত সাধনেরই বন্দনা গেয়েছেন। 
ততু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ॥ ৩৫॥ 


অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে এটি (ভাক্তর সাধন) বিষয় ত্যাগ এবং সঙ্গ 
ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। 


টীকা। অর্থাৎ বিষয়কে ত্যাগ করা এবং বিষয়ের আসাস্ত ত্যাগের 
কথাই এখানে বলা হয়েছে। 


অব্যাবৃত ভজনাৎ॥ ৩৬ | 
অনুবাদ । (সেইরুপে) অখন্ড ভজন দ্বারা (ভান্তর সাধন) সম্পন্ন হয়। 
লোকেহপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্ভনাৎ ॥ ৩৭ ॥ 


অনুবাদ। (এমনাঁক পার্থব কর্মে নিযুন্ত থাকা কালেও) 
উর ডিজি 


মুখ্যতস্ভ মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদা | ৩৮ ॥ 


অনুবাদ। মুখ্যতঃ, (ভান্তর সাধন) মহাপুরুষগণের কৃপা বা লেশমাত্র 
ভগবদ্কৃপার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। 


টীকা । সুত্র ৩৫ থেকে সুত্র ৩৮ পর্যন্ত মোট ছয় প্রকার ভান্তর সাধন 
Se SE জা যী ছে যথাক্রমে, ১। বিষয়কে ত্যাগ; ২। 
আসন্ত ত্যাগ, ৩। অখন্ড ভজন, ৪। 'ভগবদ্গুণ শ্রবণ ও 
৫। মহাপুরুষদের কৃপা, এবং ৬। বিন্দুমাত্র ভগবদ্ক্পা। 


মহৎসঙ্গস্ভ দুর্লভোহ্গম্যোহমোঘশ্চ॥ ৩৯ ॥ 


৭ নারদ ভাকন্তসুত্র 


অনুবাদ । (কিন্ত) মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ । 
লভ্যতেহ্পি তৎকৃপয়ৈব॥ ৪০॥ 


অনুবাদ । 0 তাঁর (ভগবদ্‌-) কৃপাতেই (মহাপুরুষদের সঙ্গও) 
লাভ করা সম্ভব। 


তস্মিনস্তন্জনে ভেদাভাবাৎ॥ ৪১ ॥ 
অনুবাদ । (কারণ) ঈশ্বর এবং তীর ভক্তের মধ্যে ভেদের অভাব হয়। 
টীকা। অর্থাৎ কোন প্রকার প্রভেদ থাকে না। 

তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতম্॥ ৪২॥ 


উবার কেবল এটাই (মহাপুরুষদের সঙ্গ) অর্জনের চেষ্টা করা 
হ। 


দুঃসঙ্গ? সব্থৈব ত্যাজ্যঃ॥ ৪৩ ॥ 
অনুবাদ । দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পারত্যাগ করা উাচৎ। 


টীকা। ঈশ্বরে অভাস্ত, পার্থব বিষয়ের (যেমন অর্থ, ভোগ ইত্যাদির) 
চিন্তা, দুরাচার, ব্যাভচার, পরনিন্দা প্রভ্তকে দুঃসঙ্গ বলে। 


কামকোধমোহস্মৃতিভ্রংশবৃদ্ধিনাশসর্বনাশকারণত্বাৎ॥ ৪৪ ॥ 


অনুবাদ। কারণ এট (দুঃসঙ্গ) কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, 
বুদ্ধিনাশ এবং সর্বনাশের কারণ হয়ে থাকে! 


তরঙ্গায়িতা অপামে সঙ্গাৎসমুদ্রায়ন্তি ॥ ৪৫॥ 
অনুবাদ।_ যাঁদও (সুচনায়) এইওগুঁল (কামক্রোধাঁদ) ক্ষুদ্র তরঙ্গের 


Ed 


আকারে আ'বর্ভূত হলেও, (দুঃসঙ্গের সাহচর্যে তারা) সমুদ্রের আকার 
ধারণ করে। 


কস্তরতি কত্তরতি মায়াম? যঃ সঙ্গাজ্যজতি যো 
মহানুভাবং সেবতে, নির্মমো ভবতি॥ ৪৬॥ 


৮ নারদ ভাক্তসুত্র 


অনুবাদ। কে মায়াকে আতক্রম করতে পারে? কে প্রকৃতই মায়াকে 
আতক্রম করতে পারে? যে সমস্ত সঙ্গ পারত্যাগ করে, যে মহানুভবের 
সেবা করে, এবং যে মমতরাহত (অর্থাৎ মায়ার বন্ধনহীন) হয় (সেই 
মায়াকে অতিক্রম করতে পারে)। 
যো. বিবিক্তস্হানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্মুলযতি, 
নিক্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি॥ ৪৭॥ 


অনুবাদ। যে নির্জনে (একান্তে বসবাস করে, যে লৌকিক বন্ধন ছন্ন 
করে দেয়, যে 'ত্রগুণের (সন্বঃ রজ, তম) প্রভাব মুন্ত হয়, এবং যে যোগ 
ও ক্ষেম পাঁরত্যগ করে। 


যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি, ততো নিঘন্দো 
ভবতি॥ ৪৮॥ 


। যে কর্মফল ত্যাগ করে, (আত্মসুখকেন্ড্রিক) কর্মগ্রালকেও 
পারত্যাগ করে এবং যে নির্ঘন্বো হয় যায়। 


বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছি্ানুরাগং লভতে 


॥ ৪৯॥ 


অনুবাদ। যে বেদোক্ত (অর্থাৎ কর্মবাদী) ভাব পাঁরত্যাগ করে এবং যে 
কেবল আঁবাচ্ছন্ন (ভগবদ্‌-) প্রেম-ভান্ত প্রাপ্ত হয়। 


স তরতি স তরতি স লোকান্জ্ারয়তি॥ ৫০॥ 


অনুবাদ । (যে এরুপ ভগবদ্প্রেম প্রাপ্ত হয়) সে মায়াকে আতক্রম করে, 
সে প্রকৃতই মায়াকে আতক্রম করে, এবং সে অপর লোকদেরও মায়ার 
(সাগর) আতক্রম করতে সাহায্য করে। 


টীকা। পুনরায় সুত্র ৪৬ থেকে সুত্র ৪৯ পর্যন্ত দেবার্ষ নারদ মায়ার 
বন্ধন থেকে পারক্রাণ পাওয়ার বারাঁট পথের 'নর্দেশ করছেন। 


অনির্নায়ং প্রেমস্বরুপমৃ॥ ৫১। 


৯ নারদ ভাক্তসুত্র 


অনুবাদ । (এরুপ) ভগবদ্প্রেমের স্বরুপ অবর্ণনীয় । 
টীকা। অর্থাৎ এই প্রেমকে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব । 


মুকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২॥ 
অনুবাদ। (এ যেন) মুক ব্যন্তির (সুস্বাদু খাদ্যের) স্বাদ গ্রহণের ন্যায়। 


টীকা । মুক ব্যান্তর বাক্য না থাকায় সে আস্বাদত খাদ্যের স্বাদ ব্যক্ত 
করতে পারে না। 


প্রকাশতে, কাপি পাত্রে ॥ ৫৩॥ 


অনুবাদ। কোন বিরল ব্যান্তর (যোগ্য গ্রহণকারীর) মধ্যে (এই 
ভগবদপ্রেম) প্রকাশিত হতে দেখা যায়। 


গুণরহিতং কামনারহিতং  প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিনং 
সুক্মাতরমনুভবরুপম্॥ ৫৪॥ 


অনুবাদ । (এই ভগবদৃপ্রেম) গুণরাহত, কামনারাহত, সর্বদা বর্ধনশীল, 
রহিত, অনুভবরুপা সূক্ষ্ম হতেও সুন্মতর। 


তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব 
ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি॥ ৫৫॥ 
। এই ভগবদ্প্রেম প্রাপ্ত হলে কেবল তাই (প্রেম) সৰ্বত্ৰ দৰ্শন 
(উ ) করে, কেবল তাই (প্রেমের ধান) শ্রবণ করে, কেবল তাই 
(প্রেম) বর্ণনা করে এবং কেবল তই (প্রেম) (ধ্যান) করে। 


গৌণী ত্রিধা গুথভেদাদার্তাদি ভেদাদ্বা | ৫৬ ॥ 


অনুবাদ। গৌণী ভান্ত গুণ ভেদে (সত্বঃ, রজ, তম) অথবা আতীাদি 
ভেদে (আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্ী) তিন প্রকার । 


উভরস্মাদুররস্মাৎপূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি॥ ৫৭॥ 


পাঠভেদে প্রকাশ্যতে। 


১০ নারদ ভাক্তসুত্র 


অনুবাদ । উত্তর-উত্তর ক্রমে পূর্ব-পূর্ব ক্রমের ভান্ত মহত্তম হয়ে ওঠে। 


টীকা। অর্থাৎ তমগুণ হতে রজগুণ এবং রজগুণ হতে ক্রমানুসারে 
সন্তগুণে উপনীত হওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে। 


অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভকৌ॥ ৫৮॥ 


অনুবাদ। অন্য সকল পথের (যেমন কর্ম; যোগ- বা জ্ঞান-মার্গের) 
থেকে ভন্তি সুলভ (অর্থাৎ সহজ)। 


প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ংপ্রমাণত্বাৎ | ৫৯॥ 


অনুবাদ। যেহেতু ভান্ত অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, 
এট স্বয়ং প্রমাণ স্বরুপ । 


শান্তিরূপাৎপরমানন্দরুপাচ্চ | ৬০ | 
অনুবাদ । এবং যেহেতু ভাস্ত শান্তরুপা ও পরম আনন্দরুপা। 


লোকহানৌ চিন্তা ন কাৰ্য্য নিবেদিতাত্মলোকবেদত্বাৎ, 


॥ ৬১॥ 


| (ভক্তের কাছে) লোকহাঁনর চিন্তা কর্ষকর হয় না কারণ সে 
র সাথেসাথে লৌকক এবং বৈদিক কর্মগ্ালকেও ঈশ্বরে 
নিবোদত (বা সমর্পণ) করেছে। 


ন তদ্‌সিদ্ধোং লোকব্যবহারো হেয়? কিন্ত্ত 
ফলত্যাগস্ততসাধনং চ কার্যমেব॥ ৬২॥ 
। যতক্ষণ ভান্ততে 'সাঁদধ প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ লোকব্যবহার 
রা Le 
(কর্ম-) ফল ত্যাগ করে সাধনা করাই (ভক্তের) প্রয়োজন। 


টীকা। অর্থাৎ নিষ্কাম সাধনার পথই ভাস্তুর পথ। 


ওপাঠভেদে ছ। 
এপাঠভেদে তৎসিদ্ধৌ। 


১১ নারদ ভাক্তসুত্র 


স্রীধননাত্তিকবৈরিচরিত্র ন শ্রবণীয়মৃ॥ ৬৩॥ 


অনুবাদ। (কাম উৎপন্নকারা) স্ত্রী, ধন-সম্পাশ্ত, (ঈশ্বরে আবিশ্বাসী) 
নাস্তক এবং শত্রুর (অর্থাৎ ঈশ্বরের বা ভক্তের প্রাতি শত্ুভাবাপন্ন কারোর) 
কথা শোনা উচিৎ নয়। 


অভিমানদভাদিকং ত্যাজ্যমৃ।॥ ৬৪। 
অনুবাদ। আভিমান, দম্ভ ইত্যাদও ত্যাগ করা ডাচৎ। 
তদর্পিতাখিলাচারঃ সন কামকোধাভিমানাদিকং তস্মিনেব 
করণীয়ম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 
অনুবাদ। সমস্ত (আচরণ বা কর্মতৎপরতা) ঈশ্বরে সমর্পণ করার 


পর (ভক্তের) কাম-ক্রোধ-অভিমান ইত্যাঁদ কেবল তাঁর (ঈশ্বরের) প্রাতি 
সমার্পত করা উচিৎ। 


ত্রিরুপভঙ্গপুর্কং নিত্যদাসনিত্যকান্তাভজনাতমকং বা 
প্রেমৈব কার্যম্‌, প্রেমৈব কার্যম্॥ ৬৬॥ 
অনুবাদ। ভার 


দাসের ন্যায় বা নিত্য কান্তার (পাত্র) ন্যায় ভজনার দ্বারা কেবল প্রেমই 
করা উচিৎ, পুনঃ পুনঃ প্রেমই করা উঁচৎ। 


ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ॥ ৬৭॥ 

অনুবাদ । একান্ত ভক্তই মুখ্য (শ্রেন্ঠ)। 

টীকা । যখন ভক্তের একমাত্র লক্ষ্যই ঈশ্বর এবং ভাক্তর পথ কেবল 

ধারে ত হয়, তখন সে পার্থৰব সকল বস্তুর উপরে উঠে শ্রেষ্ঠত্ব 

অর্জন করে। 
কন্ঠাবরোধরোমাগাশ্রভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি 
কূলানি পৃথিবীং চ॥ ৬৮॥ 


চপাঠভেদে স্ত্রীধননাস্তকচারভ্র। 


১২__ নারদ ভস্তিসূত্ 


অনুবাদ। ই ৬3 শরীরে 

রোমা হয়, শা পরে, পরস্পর কথোপকথন কালে 
শব্দ জরিয়ে যায়, (তখন) তাঁরা তাঁদের নিজকুলকে পবিত্র করে, ( (শুধু 
তাই নয়) পৃথিবী পবিত্র হয়। 


তীর্থীকৃবান্তি তীর্থানি সুকর্মীকৃবান্তি কর্মাণি সচ্ছাত্রীকৃবন্তি 
শাস্বাণি॥ ৬৯॥ 


অনুবাদ। (এই একান্ত ভক্তদের দ্বারা) তীর্থ সুতীর্থরুপে পাঁরগাঁণত হয়, 
কর্ম সুকর্মরূপে প্রাতিভাত হয় এবং শান্্ সৎশাত্ররুপে গৃহীত হয়। 


তন্ময়াঃ॥ ৭০॥ 
অনুবাদ । (এই একান্ত ভক্কেরা) তন্ময় হন। 


টীকা। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের সর্বস্য ঈশ্বরে অর্পণ করে জগৎ সম্বন্ধে 
1বস্মরণ হয়ে ভগবৎময় হয়ে যান। 


মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি 


[১] 


অনুবাদ। তদের 'পতুপুরুষগণ আল্লাদিত হন, দেবগণ নৃত্যরত হন 
এবং পৃথিবী নাথ (ভ্রাণকর্তী) যুক্ত হন। 


নাতি তেষু জাতিবিদ্যারুপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ | ৭২॥ 


অনুবাদ। (তাঁদের) জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন-সম্পান্ত, বা (কুল, 
ধর্ম প্রস্ীতির ক্রিয়া ইত্যাদির ভেদ থাকে না। 


যতত্তদীয়াঃ॥ ৭৩ ॥ 

অনুবাদ । (তারা) তাঁরই (ঈশ্বরেরই) হয়ে যান। 
বাদো লাবলধা9॥ 98॥ 

অনুবাদ । (তাঁদের) বাদ-ববাদ করা উচিৎ নয়। 


১৩ নারদ ভাক্তসুত্র 
বাহুল্যাবকাশাদনিয়তত্বাচ্চ॥ ৭৫॥ 


অনুবাদ। কারণ (বাদ-ববাদ) বাহুল্যের অবকাশ (অর্থাৎ সীমাহীন) 
হয়ে থাকে এবং আঁনয়ত (অমীমাংসত) হয়। 


ভক্তিশাস্ত্রাণ মননীয়ানি তদুদ্বোধক কর্মীণ্যপি করণীয়ানি 


॥ ৭৬॥ 


অনুবাদ । ভাক্তশান্্র মনন করতে থাকা উঁচত এবং তাদের নির্দেশাবলী 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসরণ করা উচিৎ । 


সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণাদ্ধমপি 
ব্যর্থ, ন নেয়মৃ॥ ৭৭॥ 


অনুবাদ। (কোন এক অনুকূল সময়ে) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ ইত্যাঁদ 
পাঁরত্যাগ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় অর্ধক্ষণও ব্যর্থ কাটানো উঁচত নয়। 


অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিক্যাদিচারিত্রাণি পরিপালনীয়ানি 


॥ ৭৮॥ 
অনুবাদ। _অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আঁস্তকতা (ঈশ্বরে ভাক্ত) 
টা সংৎচরিত্রগ্াল (অর্থাৎ 'সদাচারগুঁলি) 'সঙ্গাতিপূর্ণভাবে পালন করা 
হু 
সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ও॥ ৭৯॥ 


অনুবাদ। সর্বদা সর্বভাবের থেকে 'নাশ্চন্ত হয়ে শুধুমাত্র ভগবানের 
ভজনা করাই উচি€ু। 


স কীত্যমানঃ শীঘমেবাবিভবতি অনুভাবয়তি চ ভক্তান্‌ 
| ৮০ ॥ 


অনুবাদ। ভজনায় তুষ্ট ভগবান শীঘ্রই (ভক্তের নিকট) আ'বর্ভূত হন 
এবং ভন্তদের তার অনুভব করতে দেন। 


১৪ নারদ ভাক্তসুত্র 


ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরায়সী, ভক্তিরেব গরীয়সী॥ ৮১। 


অনুবাদ। 'তিনাট সত্যের (কাঁয়ক, বাটিক ও মানাঁসক বা অতীত, 
বা ভব সে কেবল উই শর বাবিকই কেবল ই 
| 


গুণমাহাত্ম্যাসক্তির পাসক্তিপুজাসক্তিস্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তিসখ্যা- 
সত্তিকান্তাসক্তিবাৎসল্যাসক্ত্যাতমনিবেদনাসক্তিতন্ময়তাসক্তিপরম- 
বিরহাসক্তিরূপাধাপ্যেকাএকদশধা ভবতি॥ ৮২॥ 


। গুণমাহাত্ম্যশান্ত, রুপশক্তি, পুজাশান্ধ, স্মরণশাক্ক, দাস্যশন্তি, 
সখ্যশত্তি, lL কান্তাশক্তি, বাৎসল্যশত্তি, 'আত্মনিবেদনশত্তি, তন্ময়তাশাস্ত 
ই 


ইত্যেবং জনজল্পনির্ভয়া  একমতাঃ 


১১৯০ 
যোদ্ধবারুণিবলিহনুমদ্দিভীষণাদয়ো ভত্ত্যাচার্যাঃ | ৮৩। 


SE এইরুপে, ভান্ত পথের আচার্ষেরা, যথা - (সনৎ-) কুমার, 
ব্যাসদেব, ১ গর্গ, বিষ্ণু) কে ১ শেষ (শেষনাগ)। 
উদ্ধব, রি বলি, হনুমান, বিভীষণ ইত্যাদি, লোকানন্দা বা 
লোকস্ত্ততকে গ্রাহ্য না করে, এই অভিমতই দেন। 


টীকা। অর্থাৎ ভন্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, এই অভিমতই দেন। 


য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স 
প্রেন্ঠং লভতে স প্রেষ্ঠ লভতে ইতি ॥ ৮৪॥ 
অনুবাদ । খারা নারদ কথিত এই 'শবানুশাসনে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা 


প্রদর্শন করেন তীরা (ঈশ্বরের-) প্রেম প্রাপ্ত হন, অবশ্যই, (ঈশ্বরের-) প্রেম 
প্রাপ্ত হন। 


লালা 83৪৪ ওঁ তৎ সৎ %%%4 = 


